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তাঁগৃতি শ্ীসনের বেড়ীজালে বাংলার বাস্তবতা 


আল পে সন! সাত সন বা হি রা 
ল্লাহ & এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবীদের প্রতি। 


আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


305 ৩৪ 0 0 এ০| 0715 90 ক 9955 ৬ এশা 
১0৫৫1 55 41544301055 385 ০১011 41941৬৬9948 
1525 ৯১০ 744 01 
অর্থ: যারা দাবি করে যে, আপনার ওপর ও আপনার পূর্বে যা নাযিল 
করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান এনেছে আপনি কি তাদেরকে 
দেখেননি যে, তারা তাগৃতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায়? অথচ 
তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাগৃতকে অস্বীকার করার জন্য। 
বস্তত: শয়তান তাদেরকে গোমরাহিতে বহুদূর নিয়ে যেতে চায়।) 
[সূরা নিসা: ৬০] 


ইবনে কাসির এ তার বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াতের 
তাফসীরে বলেন, “আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসুল ও পূর্ববর্তী নবীদের 
প্রতি যা নাধিল করেছেন সে ব্যাপারে যারা ঈমান রাখার দাবি করে 
কিন্ত বিবাদের সময়ে ফয়সালা চাইতে গিয়ে সে আল্লাহ্র কিতাব ও 
রাসূলের আদর্শকে রেখে ভিন্ন কিছুর শরণাপন্ন হয় তাদের ঈমানের 
ব্যাপারে এটি হল আল্লাহর অস্থীকৃতিমূলক বক্তব্য” । 


১। 


তীন্ষীতি শীজেনের বেডীজীলে বাংলারে বাস্তবতা 


এরপর ইবনে কাসির এ এই আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ উল্লেখ 
করতে গিয়ে বলেন, “এই আয়াতটি এক আনসারী ও ইহুদীর ব্যাপারে 
নাধিল হয়েছে। যাদের মাঝে কোন একটি বিষয়ে বিবাদ হলে ইহুদী 
বলে যে, আমাদের মাঝে ফয়সালা করবে মুহাম্মাদ ৬, আর আনসারী 
বলে যে, আমাদের মাঝে ফয়সালা করবে কা'ব ইবনুল আশরাফ । 
কেউ কেউ বলেন যে, এই আয়াত একদল মুনাফেকের ব্যাপারে 
নাধিল হয়েছে। যারা মূলতঃ বাহ্যিকভাবে ইসলাম প্রদর্শন করতো। 
তারা জাহিলিয়্যাতের কিছু বিচারকের নিকট বিচার চাওয়ার ইচ্ছা 
পোষণ করেছিল”। 


ইমাম তাবারী এ তার তাফসীর গ্রন্থে এই আয়াত নাধিল হওয়ার 
কারণ হিসেবে আমের এ এর সুত্রে আরেকটু বিস্তারিত বর্ণনা 
করেন যে, “এক ইহুদী আর মুনাফেকের মাঝে বিবাদ সংঘটিত হলে 
মুনাফেক লোকটি বিচার নিয়ে ইহুদীদের নিকট যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ 
করে। কারণ সে জানতো যে, ইহুদীরা ঘুষ গ্রহণ করে থাকে । পক্ষা- 
স্তরে ইহুদী চাচ্ছিল মুসলিমদের নিকট বিচার নিয়ে যেতে । কারণ 
সে জানতো যে, মুসলিমরা ঘুষ গ্রহণ করেন না। পরবর্তীতে তারা 
জুহাইনা গোত্রের এক গণকের কাছে বিচার নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে। এ প্রেক্ষাপটে আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন”। 


তাঁগৃতি শ্ীসনের বেড়ীজালে বাংলার বাস্তবতা 


দারুল হারবে থাকা মু'মিন নিজের হক ছেভে দিবে, 
তবুও তাঁগুতের কাছে বিচার চাইতে পারবে নাঁ 


একজন মুমিন মুয়াহহিদের জন্য দারুল কুফরে থাকাকালীন অন্য- 
অনুভব করা এবং তাগৃতী শাসনব্যবস্থার দোর্দণ্ড প্রতাপ অবলোকন 
করা। যেখানে তিনি দুনিয়ার শাশ্বত নিয়ম-রীতির গতানুগতিকতায় 
কখনো বিবাদের সম্মুখীন হলে তাগৃতী শাসনব্যবস্থার দ্বারস্থ হওয়া 
আর আপন অধিকার ছেড়ে দেওয়া এই দুইটির যেকোন একটিকে 
বাছাই করার মতো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। অতঃপর তিনি 
বিচার দিবসের কথা চিন্তা করে ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার তাগৃতী শাসনব্যব- 
স্থার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করেন এবং আপন হন্ক ছেড়ে দেন। 


একজন মুমিন সর্বদা উপলব্ধি করেন যে, আমি আল্লাহ উট কে রব 
হিসেবে, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদ এ কে নবী ও রাসূল 
হিসেবে মেনে নিয়েছি। আল্লাহ উট কে রব হিসেবে মেনে নেওয়ার 
অর্থ হল, আসমান-জমিনের সব কিছু আল্লাহ নিয়ন্ত্রণ করেন এ বিশ্বাস 
পোষণ করা। দ্বীন হিসেবে ইসলামকে মেনে নেওয়ার অর্থ হল, পুরো 
জিন্দেগীকে ইসলাম ধর্মানুসারে পরিচালনা করা । আর মুহাম্মাদ 
কে নবী ও রাসূল হিসেবে মেনে নেওয়ার অর্থ হল, তাঁর ওপর আল্লাহ 
যে কিতাব নাধিল করেছেন সেই কিতাবের বিধানাবলি ও তাঁর আদ- 
শকে একমাত্র অনুসরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে মেনে নেওয়া। 
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তীন্ষীতি শীজেনের বেীজীলে বাংলারে বাস্তবতা 


কিন্তু তবুও একজন মুসলিম যখন কারো সঙ্গে কোন বিবাদে লিপ্ত 
হয়ে এর সমাধানের জন্য তাগৃতী বিচারব্যবস্থার দ্বারস্থ হন তখন 
এর অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তিনি রাসূলের ওপর নাধিলকৃত কিতাবের 
ওপর ঈমান আনেননি। কোরআনের প্রতি ঈমান আনা আর বিবাদের 
সময়ে তাগৃতের দ্বারস্থ হওয়া এই দুইটি সাংঘর্ষিক বিষয়। কোরআন- 
কে মানার অর্থ, কোরআনে আল্লাহ যে বিধানাবলি নাযিল করেছেন তা 
বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেয়া এবং ভিন্ন কোন বিধান বা জীবন ব্যবস্থা 
কামনা না করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


/০155194-49 ০4০৪ ৪৪৪০৮ 
অর্থ: আপনার রবের কসম! তারা কিছুতেই মু'মিন হবে না যতক্ষণ 
না তারা তাদের মধ্যকার বিবাদের বিষয়ে আপনার কাছে বিচার 
নিয়ে আসবে এবং আপনার ফয়সালায় তারা মনের মধ্যে না কোন 
সংকোচ অনুভব করবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মেনে না নেবে। 
সুরা নিসা-৬৫ 
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করার জন্য দুটি তাগৃতী চাল 


বাংলাদেশের পটভূমিতে মুসলিমদেরকে তাগৃতী শাসনব্যবস্থার অনুগত 
করার জন্য তাগৃত কর্তৃক দুই ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে: 


সশস্ত্র পদ্ধতির নমুনা হল, গণতান্ত্রিক তাগৃত সরকার তাদের মুরতাদ 
প্রতিরক্ষা বাহিনীর বন্দুকের নল দিয়ে সব সময়ই মুসলিমদেরকে 
শাসিয়ে এসেছে যে, এই কুফরী শাসনব্যবস্থার বাইরে কেউ ভিন্ন 
কোন শাসনব্যবস্থার স্বপ্ন দেখলেই তার স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করা 
হবে। ফলে মুয়াহহিদ মুসলিমগণ যখনই কোন স্থানে ঘরোয়াভাবে 
হলেও আপসে কোন বিবাদের ফায়সালা কোরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী 
করেছেন বা করতে চেয়েছেন তখনই তাগুত বাহিনী তাদেরকে দেশ- 
দ্রোহ ও তাদের কাজকে সংবিধানবিরোধী আখ্যায়িত করে গুম-খুন 
অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্তিত করেছে। 


পক্ষান্তরে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে এই কাজ আঞ্জাম দিচ্ছে দুইটি শ্রেণী: 


প্রথম শ্রেণী হল, ইহুদী-নাসারাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পরি- 
চালিত হলুদ মিডিয়া। যারা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে ঘটিত 
কোরআন-সুন্নাহর বিচার সালিশকে মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও পশ্চাদপদতা 
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হিসেবে চিত্রায়ন করেছে এবং এই বিচার সালিশে শরীক মুসলিম- 
দেরকে গ্রেফতার করার ব্যাপারে তাগৃতী প্রশাসনকে সহযোগিতা 
করেছে। 


দ্বিতীয় শ্রেণী হল, ওলামায় সু ও একদল মুরজিয়া। যুগে যুগে ওলামায় 
সু মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে যতটা কার্যকরী ভূমিকা 
রেখেছে ততটুকু ভূমিকা হলুদ মিডিয়াও রাখতে পেরেছে কিনা তা 
খতিয়ে দেখার প্রয়োজন। গোমরাহি যখন গোমরাহির লেবাসই ধারণ 
করে তখন তার অনিষ্টতা থেকে বেঁচে থাকা সহজ। কিন্তু গোমরাহি 
যখন মানুষের সামনে দেখা দেয় দ্বীনের ছন্মাবরণে তখন তা থেকে 
নিজেকে রক্ষা করা তো মুশকিলই, বরং কখনো তা চেনাই মুশকিল 
হয়ে পড়ে। তবে আল্লাহ যাকে রক্ষা করেন তার কথা ভিন্ন। 


বাংলাদেশের ওলামায় সু আর মুরজিয়ারা মুসলিমদের সামনে প্রচলিত 

ংবিধানের কুফরী প্রকাশ করা তো দূরের কথা তাদের ওয়াজ-মাহ- 
ফিলের বানোয়াট কেচ্ছা-কাহিনীর ভিড়ে এই শাসনব্যবস্থা হারাম 
হওয়ার বিষয়টিও কখনো ফুঁটে ওঠে না। আর বিবাদের সময়ে এই 
শাসনব্যবস্থা দ্বারস্ত হওয়ার কী হুকুম সেই কথা না হয় এখন থাক। 


মূলত মুরজিয়ারা মানবরচিত সংবিধান দ্বারা বিচারকার্য পরিচালনা 
করার বিষয়টিকে কুফরী মানতেই নারাজ। তাদেরকে যখন বর্তমান 
বিচারব্যবস্থাকে সামনে রেখে সূরা মায়িদার 8৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা 
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তাঁগৃতি শ্ীসনের বেড়ীজালে বাংলার বাস্তবতা 


জিজ্ঞাসা করা হয় যেখানে আল্লাহ বলেছেন, 
09241284595 4 0154০ এ৬ 
অর্থ: “আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা দ্বারা ফয়সালা না 


তখন তারা ইবনে আব্বাস রা. এর একটি বক্তব্যকে তাদের ইরজার 
ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। অথচ তিনি তাদের ইরজার দায় থেকে 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। 


ইবনে আব্বাস রা. এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 
১৪৫ ০৪১৪৪ 


অর্থাৎ ছোট কুফর । মূলত তিনি সাহাবায় কেরামের ওপর খারেজীদের 
মিথ্যা অপবাদ খপ্ডন করার জন্যই এখানে ছোট কুফর বলেছেন। 


মুরজিয়ারা এই ধরণের বক্তব্য পেশ করে মূলত মুসলিমদেরকে এই 
তাগৃতী শাসনব্যবস্থাকেই পরোক্ষভাবে মেনে নিতে উদ্বুদ্ধ করে। অথচ 
পাশাপাশি তারা এই কথা ভুলে যায় যে, বর্তমান যুগের মতো মা- 
নবরচিত সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালনার কোন সুরতই সাহাবীদের 
যুগে বিদ্যমান ছিল না। মুসলিমদের ভূমি থেকে কোরআন -সুন্নাহকে 
শাসনব্যবস্থাকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে মানবরচিত সংবিধান তৈরি 


5| 


তীন্ষীতি শীজেনের বেডীজীলে বাংলারে বাস্তবতা 


করার সুরত সর্বপ্রথম দৃশ্যপটে আসেই তাতারীদের শাসনকালে। 
কিন্তু আফসোসের বিষয় হল, ওজু-গোসল আর তালাকের মাসআলা 
চুলচেরা বিশ্লেষণ করার তাওফীক হলেও এই ধরণের মাসআলা 
বিশ্লেষণ করার তাওফীক হালের মুরজিয়াদের হয় না। এই শাসনব্য- 
বস্থার প্রতি যদি তাদের সত্যিকারের ঘৃণা থাকতো তাহলে মুসলিমদে- 
রকে তাগুতের আদীলত থেকে দূরে রাখার জন্য তারা তাদের এতটুকু 
আক্বীদাই যথেষ্ট মনে করতো যে, তা হারাম। কিন্তু তারা তা করতে 
পারে না। কারণ একটিই- সেই ইরজার ব্যাধি। ফলে তাগুতের কাছে 
বিচার চাওয়ার মতো জঘন্য কুফরের চোরাবালিতে তারা নিজেরা 
যেমন ডুবে যায়, সাথে সাথে তাদের অনুসারীদেরকেও এর মাঝো 
তলিয়ে যেতে বাধ্য করে। 


